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আন্তর্জাতিক সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ মা-বোনকে। 

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১১ই মে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যাক্ট ১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়।

সরকারি অর্থের অপচয়, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, চুরি, বিধিবহির্ভূত পরিশোধ, আয়কর ও ভ্যাট আদায় না করা, আইন, বিধি, নির্বাহী আদেশ পালন না করা, সরকারি নিয়মনীতি ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা, আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করাসহ নানা অনিয়ম উদঘাটনে অডিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।  

অডিটের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে সংবিধানে ১২৭ থেকে ১৩২ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিধান যুক্ত করা হয়েছে। 

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডর পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অডিট বিভাগকে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গতানুগতিক অডিটের বাইরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অডিট, পারফরমেন্স অডিট, আইটি অডিট, পরিবেশ বিষয়ক অডিট পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে।  

খুব শীঘ্রই অডিট মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (AMMS) শুরু হচ্ছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এটি সকল মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করবে এবং মানসম্পন্ন অডিট রিপোর্ট যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবে।

দেশে ইতোমধ্যে আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আপনারা দেশে এবং বিদেশে আইটি অডিট এর উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আইটি অডিট ডিরেক্টরেট নামে একটি স্বতন্ত্র ডিরেক্টরেট সৃষ্টির বিষয়টি ইতোমধ্যে পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অনুমোদিত হলে আইটি অডিট ত্বরান্বিত হবে।
সুধিবৃন্দ, 

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা MDG’র লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব হ্রাস, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। 

জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নে আমরা সফলতা অর্জন করতে চাই। আর এ জন্য ২০১৫ সালে আমরা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছি। এসডিজি’র টার্গেট সমূহের মধ্যে প্রায় ৫৬টি টার্গেট ইতোমধ্যে আমাদের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে ‘‘এসডিজি বাস্তবায়নে প্রস্ত্ততিমূলক কার্যক্রম’’ এর উপর একটি পারফরমেন্স অডিট পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অডিট সম্পন্ন হলে অডিটের পরামর্শ ও সুপারিশ এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জাতিসংঘের ই-গভর্নেন্স সার্ভে রিপোর্ট-২০১৬ অনুযায়ী গত বছর বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্সে ২৪ ধাপ অগ্রগতি অর্জন করে ১২৪তম স্থানে রয়েছে। ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে বাংলাদেশের অগ্রগতি ঈর্ষণীয়। BTRC’র হিসাব অনুযায়ী দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। ইতোমধ্যে সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে  e-GP এর মাধ্যমে সরকারি দপ্তরসমূহে ক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রায় ৬০টি সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। 

সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্যে আধুনিক অডিট ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সরকারের ধারাবাহিক দু’মেয়াদে দেশে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনও এখন অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করছে। সরকারের এমপি-মন্ত্রীদেরও তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে আমাদের উপর দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমরা সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে-এখানে কোন দুর্নীতি হয়নি।  

সরকারি পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ, কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী। সরকারের ধারাবাহিকতা থাকায় গত এক দশকে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের কাজের গুরুত্ব, ধরন, বিস্তৃতি, আয় এবং ব্যয় বরাদ্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

১৯৮২-৮৩ অর্থ বৎসরে সরকারের বাজেট ছিল প্রায় ১৪ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুমোদিত জনবল ছিল ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৩৬১। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। অপরদিকে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে সরকারের বাজেট হ’ল ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা এবং অনুমোদিত জনবল ১৪ লাখ ৭১ হাজার ৩৬। 
 

বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৬শ’ ১০ মার্কিন ডলার।  বিগত এক দশকে আমাদের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এই হার ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যেখানে ১৯৯১ সালে আমাদের দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, আমরা সেই দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। চলতি অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে রেমিটেন্স এসেছে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ বছর হয়েছে ।  

আমাদের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আমরা কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করছি। যার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও অবকাঠামো সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। ভৌগলিক অবস্থান এবং জনগণের ব্যাপক কর্মতৎপরতার কারণে ব্যবসা-বিনিয়োগ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম আঞ্চলিক সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। 

চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগী দেশ ও সংস্থাসহ ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বর্তমানে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে এবং অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রথমবারের মতো ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ইউএনএসক্যাপ-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ এলডিসি হতে উত্তরণের (graduation) যোগ্যতা লাভ করবে। এলডিসি'র থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পাশে দাঁড়াতে পারবে এবং অব্যাহতভাবে ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বলে সক্ষম হবে। 

জিডিপি’র ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। আর ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে এর অবস্থান ৩২তম। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ জিডিপি ও ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বিশ্বের যথাক্রমে ২৮ ও ২৩তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। 

উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারের ব্যয় সম্পাদনের পরে অডিট কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যয় হওয়ার আগে এবং এমনকি ব্যয় কার্যক্রম চলাকালেও অডিট কার্যক্রম জোরদার হলে আর্থিক অপচয় ও অনিয়ম বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জনগণের অর্থ সাশ্রয় এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অডিট এন্ড একাউন্টস ডিপার্টমেন্টকে আরও দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। 

এ দেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার প্রত্যয় ও উপকরণ আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।

আন্তর্জাতিক সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউটের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলকে  ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
...

